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বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রাথমিক বস্ত্রখাতের সর্ববৃহৎ প্রদর্শনী টেক্সবাংলা-২০১০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বস্ত্রখাতের উদ্যোক্তাদের সাফল্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আজকের এই প্রদর্শনীতে। 
২০০১ সালে আমি প্রথমবারের মত দেশীয় বস্ত্র পণ্যের এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলাম। সে সময় বস্ত্রখাতের উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার অনেকগুলি প্রণোদনামূলক সুবিধা দিয়েছিল। যারফলে, অনেক উদ্যোক্তাই এ খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন। ফলশ্রুতিতে, এক দশকের পথপরিক্রমায় আজ বস্ত্রখাত বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য আমি বস্ত্রখাতের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
২০০৫ সালে মাল্টি ফাইবার চুক্তির অবসান হলে বস্ত্র বাণিজ্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেকেই ধারণা করেছিলেন আমাদের বস্ত্রখাত মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু আপনারা নিজেদের শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শুধু টিকেই থাকেননি, বরং এ খাতের আরও বেশি সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আপনাদের এ অর্জন অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। 
আমি জেনে খুশী হয়েছি যে বর্তমানে প্রাথমিক বস্ত্র খাত রপ্তানিমুখী নীট উপখাতে চাহিদার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ কাঁচামালের চাহিদার যোগান দিচ্ছে। ফলে সূতা আমদানী বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপরে চাপ কমেছে। ১৯৯৬ সালে দেওয়া প্রণোদনা বস্ত্রখাতকে অগ্রসরমান করেছে। এ খাতকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে তুলা আমদানির পরিবর্তে আমরা উৎপাদন করার কথা ভাবতে পারি।   
আপনারা জানেন, অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের এদেশ বস্ত্রশিল্পে বিশ্ব বিখ্যাত ছিল। এক সময় ঢাকার মসলিন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। আমরা সেই গৌরবের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাই। 

বিশ্বের অনেক দেশ প্রাথমিক বস্ত্র শিল্পের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে এ খাতের উপরে নির্ভর করে জাপান, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ শিল্পায়নকে বহুমূখীকরণ করতে পেরেছে। 
এ খাতে আমাদের অগ্রগতিকেও ছোট করে দেখার উপায় নেই। আমাদের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত কৃষির পরই সবচেয়ে বৃহৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। 
আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা তুলনামূলকভাবে এখানে সস্তায় শ্রম পাওয়া যায়। বস্ত্রখাতের উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্ত্তত। 
আমি বস্ত্রখাতের উদ্যোক্তাদের এ খাতের উন্নয়নে আরও কার্যকরভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের উদ্যোগ আর সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা এ দু'য়ের সমন্বয়ে এখাতে সাফল্য আসবেই। 

সুধিবৃন্দ, 
আমরা দেশে একটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে চাই। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য চলতি অর্থবছরে আমরা বিভিন্ন রপ্তানিখাতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। পাশাপাশি বস্ত্রখাতে সুদের হার ১৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। 
আপনারা জানেন, আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। রয়েছে গ্যাসের ঘাটতি। রাজধানীতে যানজট সমস্যাও কম নয়। 

তবে, এ সমস্যাগুলো আমাদের তৈরি নয়। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ৫ বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছরে বিদ্যুত ও জ্বালানি খাতে কোন উন্নয়ন হয়নি। 
প্রতি বছর আমাদের বিদ্যুৎ চাহিদা গড়ে ৮ শতাংশ হারে বাড়ে। অথচ ৭ বছরে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুতও জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়নি। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎপাদন ও সরকারি গ্রীড ব্যবহার করে আশেপাশে সরবরাহের ব্যবস্থা করে দেই। 
১৯৯৬-২০০১ সময়ে আমরা দায়িত্ব পালনকালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। আমাদের রেখে আসা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াত কমপক্ষে ৬ হাজার মেগাওয়াট। তাহলে আজ আমাদের এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হত না। 
বিদ্যুৎ খাতকে ইতোমধ্যে জরুরি খাত ঘোষণা করেছি। আমরা দ্রুত বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে প্লান্ট তৈরির অনুমতি প্রদান করছে। আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে, এ সমস্যা সমাধানে আমাদের সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা বেশ কয়েকটি রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আশা করছি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমরা আরও ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোজন করতে পারব। ২০০১ সালে ভোট বেশি পেলেও আসন পাইনি। এর কারণ দেশে মজুত গ্যাস বিক্রি করতে চাইনি। আজ গ্যাস সরবরাহে রেশনিং করতে হচ্ছে। গ্যাসের সে উদ্বৃত্ত-র কথা শুনেই তা বাস্তবে কই। আমরা মজুদ গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করছি। 
রেল ক্রসিং-এর উপর ফ্লাইওভার, কমিউটার সিস্টেম রেলওয়ে চালু, গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ-এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরি করা হবে। 

ঢাকা শহরে যানজট কমানোর জন্য আমরা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি উড়াল সেতু নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। মেট্রোরেল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজও চলছে। ঢাকার চারপাশ ঘিরে একটি সার্কুলার ওয়াটার ওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ককে চার-লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 
সরকার প্রাথমিক বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং সেই সঙ্গে ইতোপূর্বে স্থাপিত বস্ত্রখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি  ও পণ্যের গুণগতমান  বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও নানাবিধ উৎসাহব্যঞ্জক প্রণোদনা দিয়ে আসছে। গাড়ী বেশী হলে যানজট হবে। একজনের জন্য একটি গাড়ীর ব্যবহার পরিহার করতে হবে। আমরা রাজধানীতে চলাচলের জন্য রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, ঢাকার চারদিকে নৌপথ সচল করা হবে। 
এই খাতের উন্নয়নে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সবধরণের সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত থাকবে এ আশ্বাস আমি আপনাদের দিচ্ছি। কেননা কৃষির পরেই বস্ত্রখাত হচ্ছে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির অন্যতম খাত। সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্বব্যবহার করে আপনারা এ খাতের কর্মদক্ষতা, মান  ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হবেন এটাই আমার বিশ্বাস। 
বস্ত্রখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উপখাতের উদ্যোক্তারা মিলে একটি সমন্বিত কার্যপ্রণালী গ্রহণ করলে বস্ত্রখাতের সকলেই উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। 

বস্ত্রখাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থা, ক্রেতার নানাবিধ Compliance Issue, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি আগামীদিনের বস্ত্র বাণিজ্যের গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করবে। 
এজন্য এখনই আমাদেরকে এসব বিষয় নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। আমি বস্ত্রখাতের সকল উদ্যোক্তাদের এদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। 

সরকার প্রধান হিসেবে আমি আশ্বাস দিতে চাই যে, আমি সবসময়ই আপনাদের সাথে রয়েছি। সরকার সাধ্যমত আপনাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণে সচেষ্ট থাকবে। 

আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেই স্বপ্ন পূরণে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের একযোগে কাজ করতে হবে। 

আসুন, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ। আপনারা আপনাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন এটাই আমার কাম্য। দেশে শান্তি না থাকলে স্বাভাবিকতা থাকবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাউকে আমরা ছাড় দেই না। 

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি TEXBANGLA-2010 এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। রাজধানীকেন্দ্রীক নয় - বিকেন্দ্রীকরণকৃত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাঁতী কল্যাণে অর্থ প্রদান ও তহবিল গঠনে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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